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ধর্ম  ও জীবন

ইসলাম ও বর্ত মান রাজনীতি

শেখ রিফাদ মাহমু দ প্র কাশ: ২২ অক্টো বর ২০২৬ ৪ মিনিট পাঠ

আরবি শব্দ সিয়া সাত, যার বাংলা অর্থ  রাজনীতি। সিয়া সাত আরবি শব্দ হওয়া য়  আমাদের

উপমহাদেশে রাজনীতি শব্দই ব্যবহৃ ত হয় । এর অর্থ  হলো কু রআন-হাদিস নির্দে শিত রাষ্ট্র  নীতি,

জনগণের সমস্যা সমাধান করা, বু দ্ধি  মত্তা ও সঠি ক কর্মপদ্ধ   তির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা এবং

ন্যায়ে র ভিত্তিতে বিচক্ষণতার সাথে উপায়  বের করা, যে কোনো ধরনের দুর্নী তি ও বৈষম্য

পরিহার করে চলা।

ইসলামি রাষ্ট্র  ব্যবস্থা  প্র তিষ্ঠা র জন্য যে রাজনীতি, সেটি ই মূ লত ইসলামি রাজনীতি। ইসলাম

ধর্মের উত্থানের পেছনে শুধু  ধর্মী য়  প্র চারণাই নয় , একটি  সু শৃ ঙ্খল ও ন্যায় ভিত্তিক রাজনৈতিক

কাঠামোর অবদান অনেক বেশি ছিল। তবে বর্ত মানে রাজনৈতিক প্র য়ো জনেই ধর্মী য়

বিষয় গুলো অত্যন্ত  সু কৌশলে ব্যবহৃ ত হচ্ছে। বাঙালীরা স্ব ভাবতই ধর্মী য় ভাবে স্পর্শকাতর।

আর এই আবেগকে পুঁ জি করেই যু গে যু গে ধর্মের দোহাই দিয়ে  বিভিন্ন  অপকর্ম  ঘটেছে। কেউ
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কেউ ভন্ডা মির মাধ্যমে পীরের বেশ ধরে, ধর্মী য়  দু -চারটা ভালো কথা বলে আখের গোছানোর

ব্যবসা প্র তিষ্ঠা ন খু লে বসেছে। আবার অনেকেই ধর্ম কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে

রাজনৈতিকভাবে নিজেদের হীন স্বা  র্থ  হাসিল করতে চেয়ে ছে।

বাংলাদেশে বেশ কয়ে কটি  ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল রয়ে ছে। দলগুলোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য

শরিয়া ভিত্তিক সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র  ব্যবস্থা  প্র তিষ্ঠা র জন্য আন্দো লন ও সাংগঠনিক কার্যক্র ম

পরিচালনার কথা থাকলেও অনেক দলই ধর্মী য়  কথা প্র চারের চেয়ে  নিজের দলের কথা

প্র চারেই অধিক মনোযোগ দেয় । ধর্ম কে পুঁ জি করেই মূ লত রাজনৈতিকভাবে প্র তিষ্ঠি ত হতে চায়

কতিপয়  কিছু  দল। বিভিন্ন  সময়ে  রাজনৈতিক প্র য়ো জনেই বড়  দলগুলোর সাথে জোটবদ্ধ 

হয়ে ছে তারা। অনেক দলগুলোই সু যোগ-সু বিধার রাজনীতির দিকেই ঝুঁ কে পড়ে । নিবন্ধি   ত

ইসলামি ধারার দলের সংখ্যা ১০টি  হলেও, এক বা দুইজন হুজুরকে কেন্দ্র   করে প্যাড-সর্বস্ব

অসংখ্য ইসলামি দল গজিয়ে  উঠেছে। জনসমর্থ ন তেমন না থাকলেও জাতীয়  সংসদ নির্বা চনের

সময়  জোটগঠনে দলগুলোর উপস্থি তি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায় । দলগুলোর প্র ধান

হুজুরদের ধর্মী য়  সভা বা মাহফিলে মানু ষের উপস্থি তির সংখ্যাকেই জনসমর্থ ন হিসেবে চালিয়ে

দিতে চান তারা।

দলগুলোর গঠনতন্ত্রে  লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে শরিয়া ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং ইনসাফ ভিত্তিক

রাষ্ট্র  ব্যবস্থা  প্র তিষ্ঠা র কথা উল্লে খ থাকলেও, মাঠের বাস্ত বতা অনেকটাই ভিন্ন  এবং

হতাশাজনক। এদের মধ্যে কোনো কোনো দল সাংগঠনিকভাবে অত্যন্ত  সু সংগঠি ত হলেও,

ধর্মের লেবাসে তারা চরম নোংরা ও প্র তিহিংসাপরায় ণ রাজনীতির চর্চা য়  মগ্ন  । বাইরে তারা

অত্যন্ত  পরিপাটি  ও আদর্শে র বু লি আওড়া লেও, বাস্ত বে তাদের কর্মকান্ডে  চরম উগ্র তা,

অসহিষ্ণু তা এবং প্র তিশোধস্পৃ হা প্র কাশ পায় । ধর্মের মূ ল বাণী প্র চারের চেয়ে  বিরোধীদের

চরিত্রহনন করাটাই যেন তাদের প্র ধান রাজনৈতিক কর্মসূ চিতে পরিণত হয়ে ছে।

বর্ত মান ডিজিটাল যু গে এই ধারার রাজনীতির প্র ধান হাতিয়া র হয়ে  দাঁ ড়ি য়ে ছে মিথ্যা

প্রো পাগান্ডা  ও অপতথ্য ছড়া নো। সু পরিকল্পি তভাবে সংঘবদ্ধ    সাইবার সেল তৈরি করে তারা

প্র তিপক্ষের বিরুদ্ধে    অপতথ্যের পাহাড়  গড়ে  তোলে। নিজেদের রাজনৈতিক স্বা  র্থ  হাসিলে তারা

এতটাই মরিয়া  যে, ভিন্ন মতের কাউকে সামাজিকভাবে হেয়  করতে ফেক ফটোকার্ড  বানিয়ে ,

বিকৃ ত ছবি ছড়ি য়ে  এবং বানোয়া ট উদ্ধৃ   তি দিয়ে  সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে রীতিমতো

বিষাক্ত   করে তু লেছে। পবিত্র কু রআনে কোনো খবর যাচাই না করে প্র চার করাকে কঠোরভাবে

নিষেধ করা হয়ে ছে, অথচ এরা মিথ্যাচার ও গুজব ছড়া নোকেই যেন তাদের অলিখিত 'ইবাদত'

হিসেবে গ্র হণ করেছে।
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রাজনীতির বিপরীতে আরেক প্র কার রাজনীতি আছে। যা হচ্ছে সিয়া সাহ জালিমা তথা

মিথ্যাচার, ধোঁ কাবাজি, সাম্রা জ্যবাদ ও প্র তারণা। বর্ত মান সময়ে  রাজনীতির বিপরীত দিকটাই

বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো চলছে রূপক ও অন্তঃ সারশূ ন্য নীতির ভিত্তিতে।

এভাবেই সাধারণ জনগণকে পরিবর্ত নের কথা শুনিয়ে  নিজেদের দিকে আকৃ ষ্ট  করে যাচ্ছে।

কিন্তু  তাদের কর্মপন্থা  পরিচয়  দেয় , তারা দুর্নী তির পেছনে ছু টছে এবং তাদের তাদের রীতি-

নীতি, পন্থা  ও কর্মে  ন্যায় পরায় ণতা ও বিচক্ষণতার কোন লক্ষণ সেভাবে দেখা যায়  না।

প্র কৃ তপক্ষে তারা মু খোশের আড়া লে তাদের অশুভ উদ্দেশ্যকেই হাসিল করতে চায় ।

ইসলামে গীবত, পরনিন্দা  ও পরচর্চা কে আপন মৃ ত ভাইয়ে র গোশত খাওয়া র সমতু ল্য জঘন্য

অপরাধ বলা হয়ে ছে। কিন্তু  আশ্চর্যে র বিষয়  হলো, এই দলগুলির অন্ধ     অনু সারীদের

রাজনৈতিক কৌশলের অন্যতম প্র ধান অংশই হলো বিরোধীদের নামে কু ৎসা রটানো এবং

গীবত করা। তাদের মতের সাথে সামান্য অমিল হলেই তারা প্র তিপক্ষের চরিত্রহননে মেতে

ওঠে। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ  হয়ে  তারা ব্যক্তি  গত আক্র মণ, পারিবারিক

বিষয়  নিয়ে  গুজব ছড়া নো এবং ভিন্ন মতের কাউকে সহজেই ধর্ম বিরোধী ট্যাগ দিয়ে  সমাজের

চোখে খাটো করার ঘৃ ণ্য খেলায়  মেতে ওঠে।

রাজনীতির বিপরীতে থাকা এই সিয়া সাহ জালিমা তথা মিথ্যাচার, ধোঁ কাবাজি, সাম্রা জ্যবাদ ও

প্র তারণা ইসলাম থেকে সম্পূ র্ণ  বিচ্ছিন্ন । তাদের অনু সারীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে  চরম উগ্র তার

চর্চা  করে, যেখানে পরমতসহিষ্ণু তার বিন্দু মাত্র স্থা ন নেই। তারা সাধারণ জনগণকে সু ন্দ র সু ন্দ র

কথার বলে এবং ইসলামী বিপ্ল বের স্ব প্ন  দেখিয়ে  আকৃ ষ্ট  করলেও তাদের মূ ল কর্মপন্থা  প্র মাণ

করে, তারা মু খোশের আড়া লে কেবলই ক্ষমতা দখলের অশুভ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় ।

প্র কৃ তঅর্থে  রাজনীতি কখনোই ইসলাম থেকে আলাদা নয় । কিন্তু  বর্ত মানে রাজনীতির নামে যে

মিথ্যা, প্র তারণা, গীবত ও চরিত্রহননের মহোৎসব চলছে, তা কোনোভাবেই ইসলামের শিক্ষা

হতে পারে না। ইসলামের নবীগণ যু গ যু গ ধরে তাগূ তী শক্তি গুলোর বিরুদ্ধে    অবিরাম সংগ্রা ম

করেছেন সততা, ধৈর্য  ও ন্যায়ে র মাপকাঠি তে; কোনো ফেক নিউজ বা প্রো পাগান্ডা র আশ্র য়

নিয়ে  নয় । নমরুদের বিরুদ্ধে    হযরত ইবরাহীম (আ.), ফিরআউনের বিরুদ্ধে    হযরত মূ সা (আ.)-

এর সংগ্রা ম প্র মাণ করে নবীগণ ন্যায়ে র পক্ষে রাজনীতি করেছেন। মদিনার সনদে হযরত

মু হাম্মদ (সা.) যে রাজনৈতিক প্র জ্ঞা, পরমতসহিষ্ণু তা, ক্ষমা ও নাগরিক সাম্যের সু মহান দৃ ষ্টা ন্ত

স্থা পন করেছেন, তার সাথে বর্ত মানের এই অন্তঃ সারশূ ন্য, উগ্র  ও অপতথ্য-নির্ভ র রাজনৈতিক

চর্চা র কোনো মিল নেই।

সাধারণ মানু ষ তাদের এই দ্বৈ ত চরিত্র ঠি কই বোঝে। সে কারণেই তারা ধর্মের কথা বলে
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সাময়ি ক আবেগ তৈরি করতে পারলেও, আস্থা র জায় গায়  সাধারণ জনগণ তাদের ওপর নির্ভ র

করতে ভয়  পায় । কারণ মানু ষ জানে, সু যোগ পেলে তারা কতটা প্র তিশোধপরায় ণ ও উগ্র  হয়ে

উঠতে পারে।

আমাদের প্র ত্যাশা, ধর্মের নামে যারা এই নোংরা প্রো পাগান্ডা , অপতথ্য ও চরিত্রহননের

রাজনীতি করছে, সাধারণ মানু ষ তাদের আসল মু খোশ চিনে নিক। সমাজ থেকে অন্যায় -

অনাচার, ব্যভিচারের পাশাপাশি ডিজিটাল যু গের এই মিথ্যাচার, ফেক ফটোকার্ড  ও গীবতের

রাজনীতিও সমূ লে উৎপাটন হওয়া  জরুরি। ব্যক্তি   বা দলীয়  স্বা  র্থে  ধর্ম কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার

বন্ধ     করে বৃ হত্তর জনসাধারণের কল্যাণে সততা, পরমতসহিষ্ণু তা ও ন্যায়ে র ভিত্তিতেই প্র তিষ্ঠি ত

হোক আমাদের সত্যিকারের রাজনৈতিক চর্চা ।
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